ধর্ম-স্বাধীনতা এবং মুক্তি প্রসঙ্গে কিছু কথাঃ- 


বাংলাদেশের জণগণ যারা মূসলিম,হিন্দুবৌদ্ধ,জৈন,্বীষ্টান, যাহাই হোন না কেন আপনাদের 
সকলেই কমনওয়েল সিটিজেনের অভিব্যক্তি বহন করে equal 51915 বহন করেন। তাই একে 
অপরের গায়ে থু থু দেওয়ার আগে বা মৌলাদের কথায় অমুসলিমদের কাফের বলার আগে 
নিজেদের অন্তরাষ্ট্রীয় 9৪045 জেনে নিন। আপনারা আজও অখণ্ড ব্রিটিশ ভারতের উত্তরসূরীর 
মর্যাদা বহন করে চলেছেন। ব্রিটিশ ভারতে আপনাদের বাবা / কাকার কি ছিল মর্যাদা? এই 
জন্যই বলি যে জাতি তাঁর ইতিহাস জানে না, সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। জেনে এসেছিলাম 
বাংলাজাতি নাকি খুব চালাক | বাঙলী বলতে সকল বাঙ্গালীকে বুঝায়, সে 
হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান যেই হোক না কেন? 


ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে ধর্মের নামে ভাগ করে অখণ্ড একটি ভারতজাতীর প্রাণকে (দেশজণণীর 
অঙ্গকে) কেটে দুই টুকরো করে চলেগেল | ভারতের দুইটি শক্তিশালী বাহু (হাত) পাঞ্জাব এবং 
বাঙলাকে বিভাজণ করে দিল ধর্মের নামে | ধর্মান্ধাতার কারনেই এই জাতির কপালে এই 
অঘটন। বাঙ্গালীদের একটা ইতিহাস আছে, কৃষ্টি, ঞতিহ্য আছে । সেই বাঙ্গালী আজ রাজণীতি ও 
ধর্মের নামে একে অপরের সাথে লড়াই করে পুনরায় পরাধীন হয়ে থাকার জন্য সেই ব্রিটিশদের 
99106 and RULES policy তে পা দিয়েছে। যারা ধর্ম ধর্ম করছে বা বাঙ্গালাদেশকে 
শরিয়াতি মুসলিম দেশ বানাতে চাইছে এদের জিজ্ঞাসা করুন - 


ধর্ম কি বাস্তব? নাকি কল্পনায় গল্পে ধর্ম ? 


মানব দেহ যে বস্তুর স্বারা সৃষ্টি হয়েছে সেই বস্তুর ধর্ম তো প্রকৃতি থেকে এসেছে | পঞ্চভূত (five 
elements)জল, আলো, বাতাস,মাটি, আকাশ | সব কিছু প্রকৃতি থেকে এসেছে । তাই প্রকৃতি 
কি বলছে ? প্রকৃতি যে ভাবে চায় সেই ভাবে চলাই হচ্ছে স্বধর্ম পালন করা | জলের যে ধর্ম সেটা 
কি আলাদা করলে বা আলাদে পাত্রে রাখলে পরিবর্তন হয়ে যায়?- যদি সূর্য বলতো আর দেবো না 
আলো, বাতাস যদি বলতো বইবো না আর, জল যদি বলতো দিবো না জীবন তাহলে ভেবে দেখো 
কি হতো সবার | এখানকার ঘর্মগুলি হলো এক একটি মত ও পথ যাকে 1910101 বলা হয়। 
পাসপোর্টে দেখে নেবেন। রিলিজিয়ন আর ধর্ম এক নয়। পশুর ধর্ম যদি পশুত্ব হয়, মানুষের ধর্ম 
কেন মনুষত্ব হবে না । পশুরা যদি দলবদ্ধ ভাবে থাকলে পারে, পিপিলিকারা যদি একসাথে এক 
লাইনে চলতে পারে, মৌমাছিরা যদি একসাথে এক উদ্দেশ্যে কর্মেরত থেকে আহরণ করা মধুকে 
রক্ষা করতে পারে, তাহলে প্রকৃতি হল একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থ জ্ঞাণীরা পাঠ করেন। সেই জ্ঞানীরা 
কোনদিণ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে লড়াই করবে না । প্রকৃতির ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, সেই 
প্রয়োজণ নেই | সেই প্রকৃতির গ্রন্থ আদি অণাদি থেকে হয়ে আছে | যাকে আমরা আকাশ বলছি, 
ফাঁকা মনে হলেও সে আঁকা হয়ে আছে | কারণ এই মহাঁশূন্যের মধ্যেই আমরা বা অগনিত গ্রহ, 


নক্ষত্র সকলেই দোলছে | এই কথাটাই মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব তাঁর দুবাহু উপরে করে সেই হরি'কে 
স্মরণ করতে বলছেন যিনি শূন্যরুপী হয়ে অর্থাৎ ফাকা মহাকাশ হয়ে সকলকে (সৃষ্টিকে) বুকে 
ধারণ করে আছেন। এই ফাকা (শূন্য) পরিপূর্ন হয়ে আছে যা গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে অণৃভব 
করা যায়। আকাষের ধর্ম ই আমাদের সকলের ধর্ম। নীরাকার রুপী এই নীলাকাশ যিনি দেখতে 
কৃষ্ণকায় কালো বা ণীলবর্ন হয়ে আছেন। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে দেখা যাচ্ছে । 
কি অপূর্ব সৃষ্টি | যেমন সুন্দর বস্তু দেখলে আমরা বলি সুভান আল্লাহ ! স্টার শ্রেষ্ঠ জীব হল 
মানুষ | তাই তো বলা হয়েছে ASHRAFUL MAKHLOOQAAT . যে ধারা বয়ে মহাশূন্য 
থেকে সব কিছু আসছে সেই ধারাকে বার বার উচ্চারন করলে 'রাধা' হয়ে যাচ্ছে রাধা অর্থাৎ এই 
ধরব্রী মহাশূনে দোলছে। সেই শূন্যরুপী মহাকাশ (ণীল/ কালো বর্ন) এঁর সাথে রাধা যে সাধা হয়ে 
এক হয়ে আছে সেটাই “রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তী” মাণচিত্র স্বরূপ পুজিত হচ্ছে | সেটা প্রতীক ।কেউ 
মানচিত্র দেখে পথ চলতে ভাল বাসে, কেউ পথ জানা হয়েগেলে মান চিত্র ছাড়াই চলতে পাড়ে 
কারণ তাঁর মস্তিষ্কে সেই মানচিত্র রেকর্ড হয়ে আছে রীলের মত | তাই আকার ণীরাকারে বিভেদ 
নেই। হরি-নামের মধ্যেও সেই মানচিত্র ফুটে ওঠে। আল্লাহু আর্কবর বললেও সেই একই মানচিত্র 
মস্তিষ্কে ভেসে ওঠে | জপ-ধ্যান, স্মরণ করলেও একই অবস্থা হয় | অমুকের নাম মনে করলে 
তাঁর চেহারাটা যেমণ ভেসে ওঠে তেমণ আজাদ দেওয়ার সময় বা হরিণামের সেই ণিরাকার 
রুপী (কৃষ্ণকেরাম'কে) মনে পড়ে। এই জগতে আমরা যখণ কারোর নাম করণ করি যেমণ 
“আকাশ', রবি, রাম বা কৃষ্ণ | সেটা বিরাট অর্থবোধে | যিনি আকাশের মত তাঁর নাম আকাশ 
কিন্তু আমরা ক'জন সেটা হতে পারি। যিনি অযোধ্যার মরিয়াদা পুরুষ রাম তিনি সেই 
“মহাশুন্য” রূপী ধর্ম পালন করে প্রজাদের জন্য নিজের সুখ আনন্দ পত্রীকেও ত্যাগ করেছিলেন 
তাই তিনি বিরাট পুরুষ রাম। 


“হরে কৃষ্ণ হরে রাম” কথাটির অর্থ যিনি কৃষ্ণ তিনিই রাম হয়ে এই জগৎকে বুকে ধারণ করেছেন 
বা হরণ করেছেন তাই তিনি হরি (হরণকর্তা) হয়েছেন। এই রাম বা কৃষ্ণ হলেন মহাশূন্য 
নীলাকাশ। তাই রাম বা কৃষ্ণ কে প্রতিকী মুর্তি যখন করা হয় তখন তাঁর গায়ের রং কালো বা 
ণীল করা হয়। এই জ্ঞাণ/ বিবেক যাদের উল্মোচণ হয়েছে তাঁদের জন্য রাম হিন্দু-মুসলিক 
সকলের | জ্ঞানের যত ধর্মিয় বিপত্তি এখানে শুরু হল | বুঝের জায়গায় যত ভুল | এই ভুল কেহ 
সংশোধণ করতে চায় ণা। দলা দলি, মারা মারি করে এক শ্রেনী লোক নিজেদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি 
করতে চাইছে। এরা ধর্ম কি সেটা ব্যক্ষা করে না| তাঁদের ভয় প্রকৃত ধর্মের ব্যখ্যা করা হলে সব 
এক হয়ে যাবে এবং দলাদলি করা যাবে ণা। 


এখানে যারা নিরাকার কে স্মরন করছেন সেখানে আঁকার আসবেই। তাই আঁকার & ধ্বংস করা 
যায় না। মূর্তি হলো মানচিত্র স্বরূপ | মূর্তি কি বলছে এবং যারা মুর্তী পুজা করছে তারা সেই 
ভাবে আচরণ করলে সেই পূজার উদ্দেশ্য সার্থক। তেমণী যারা নিরাকারের সাধনা করছেণ যদি 
প্রকৃতই এই মহাশুন্য কে বুঝে থাকেন তবে ফাঁকাড় মধ্যে সব যে আঁকা সেটা তারা বুঝতে 
পারবেণ। ধর্মের নামে মুর্তি ভাঙ্গা ভাঙ্গি এটা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয় । 


আজকাল যারা মোবাইল দেখে g০০gle earth ব্যবহার করে যে কোন স্থানে পৌঁছে যেতে 
পারেন সেখানে তো আপণী আকার (মাণচিত্র/প্রতীক) কেই ধরলেন !-এই ক্ষেত্রে তো আপত্তি হচ্ছে 
না। রাতের অন্ধকারে যখন গ্রামের মানুষরা তারা, নক্ষত্র মন্ডলী দেখে আপন গতিপথ ঠিক করে 
তখন সেই আঁকার কেই ধরতে হচ্ছে | যারা সেই বিরাট মহাশুন্য কে যেখান থেকে সব কিছু সৃষ্টি 
হচ্ছে সেই রাম বা কৃষ্কে যদি তাঁরা মুর্তির মাধ্যমে স্মরণ করে বা মাথা নত করে তাতে বুঝের 
জায়গায় ধ্যান-ধারণা ঠীক থাকলে আপত্তি কোথায়। আপনি বলতে পারেন আমি এই শহরের বা 
৯ দেশের সকল রাস্তাঘাট চিনি আমার কোন 11810 বা মানচিত্রের প্রয়োজন নেই। তথাপি আমরা 
পতাকাতে দেশের মানচিত্রের আঁকার দিচ্ছি বা কিছি আরবি ভাষায় লিখছি | যদি মনে করি 
মাণচিত্র দেখবো না আকারে যাবো না বা মোবাইলে ছবি তুলব না, যা কিছু আছে মানুষের দ্বারা 
নির্মিত শিল্পকলা সব আঁকার ধ্বংস করে দেব | তবে মানুষের দেহ টা তো একটা আকার | 
তাহলে সেই দেহটাকে ধ্বংস করি না কেন ? এই আঁকার রূপী দেহটাতে রয়েছে রক্ত মাংস 
হাড়-মজ্জা ইত্যাদি। ধড়তে চেষ্টা করুন বা বুঝটে চেষ্টা করুন যে সেগুলি কোথা থেকে এল তখন 
যতই অনুসন্ধান করবেণ, তখন দেখবেন সব সেই মহাশৃণয়ে মিশে যাচ্ছে। তাঁদের ধরা যাচ্ছে ণা 
| তাহলে আমার দেহ এবং আমি এক নই- আমারা বলি আমার নাক, আমার চুল, আমার 
হাত-পা, আমার দেহ, আমার বাড়ী , আমারা গাড়ী _ তাহলে 'আমি' এবং 'আমার' কথা দুটি 
এক নয় | তাই আমি (অদৃশ্য) যাকে দেখা যায় সে এই দেহরূপী আঁকারে বসে আছি | তাই 
অমুক ব্যক্তি মারা গেলে আমরা কি বলি | অমুক “...” ব্যক্তি খোদ্দার চলে গেছেণ | দেহটি কিন্তু 
মাটি পড়ে আছে । এখন তো এটা বলি না যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে | আমরা তখন বলি ব্যক্তি দেহে 
নেই, বা চলে গেছেন আর এই দেহে ফিরবেন না। সুতরাং ৯ দেহ যদি সৎকার না করা হয়ে তবে 
প্রকৃতির নিয়মে ৯ মৃত দেহ থেকে পোকা বেরিয়ে সেই দেহকে খেয়ে ফেলবে | তারপড় পোঁকা 
মারা যাবে | কি সুন্দর ব্যবস্থা। কিন্ত আমরা এ দেহ থেকে যাতে রোগ বা দুর্গন্ধ না ছড়ায় 
দেহটি শ্মশান ঘাটে পুড়িয়ে দিই বা কেউ কেউ কবরে মাটি চাপা দিই | & দেহ ধরে রাখা যাবে 
না| যে বস্তুর দ্বারা & দেহ তৈরি হয়েছিল সেই সব বস্তু তাতে বিলীণ হয়ে যাবে। এটাই প্রকৃতির 
নিয়ম। মরুভূমীটে লাকড়ির বা জ্বালানির অভাব তাঁর তারা বালুর নীচে দেহকে কবর দিত। 


তাহলে এই আঁকার রূপী মানব দেহের অংশগুলো কোথা থেকে আসলো ? এবং ‘আমি’ কোথা 
থেকে এলাম এবং কোথায় যাবো ? কি ভাবে আসলাম এই ধরাতে /এই মাটিতে বা পৃথিবী 
মা'য়ের গর্বে | এর একটা ইতিহাস আছে । আমরা মাতৃগর্বে আসার আগে পিতার বীর্যে ছিলাম। 
সেই বীর্য এসেছে রক্ত থেকে | (তাই তো আমরা বলি যে -আমরা এক রক্তের ভাই ) 'আমরা' 
যদি আরও একটু বৃহৎ আঁকারে ‘আমার টাকে” বুঝতে চেষ্টা করি তবে, পিতার রক্তে আসার 
আগে আমরা খাদ্যে ছিলাম। তাহলে সেই খাদ্য কি দিয়ে তৈরী হলো? ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, 
ব্যোম (আকাশ তত্ব)। এই পঞ্চভূত (5 elemen৷tও) থেকে। তাহলে আমরা কি ভাবে 
এখাণকার পিতার রক্তে আসলাম অনুভব করতে পারছি। অর্থাৎ আমরা সূর্যের উরসজাত 
ত্যাজের সন্তান | এই ধরব্রী হল আমাদের স্তন, তাই এই স্তনের মর্যাদা আমাদের রক্ষা করতে হবে। 
যার কোলে আমরা লালিত পালিত হয়েছি। তাহলে এই পর্যায়ে আলোচনাতে এসে আপনার 


কোন্‌ ধর্ম থেকে বেরিয়ে আসলাম ভেবে দেখেছেন কি? পঞ্চভূত দিয়ে এই দেহ মন এবং মস্তিস্ক 
তৈরী হয়েছে | সুতরাং বুদ্ধি কে বলা হয় স্রষ্টার প্রতীক | অর্থাৎ আমরা মানুষরা সেই 
মহাশূন্যরূপী বিরাটের সন্তান | সেই মহাশূন থেকে সব কিছু স্রষ্টি হয়েছে | পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র 
সবকিছু। সূর্য তো এটা বলছে না যে আমি হিন্দুদের আলো দেবো, মুসলমানদের দেবো না । 
প্রকৃতির গ্রন্থই হল স্রষ্টাকে জানার বা অনুভব করার গ্রন্থ। তেমনি আমাদের এই দেহটাও একটা 
গ্রন্থ স্বরূপ | বিশ্বব্রহ্মান্ডের রহস্য এই দেহবীণা যন্ত্রকে যদি সুরে বাজানো যায় তবে নিজেকে জাণা 
যায়। নিজেকে জানলাম না, বুঝলাম না তাহলে ধর্মটা কি সেটা গায়ে দেয় না কি মাথায় দেয় 
-কি করে বুঝবো ? এই প্রশ্নের জবাবটা ধর্মীয় মন্ত্রী বা ঠীকেদাররা বলে দেবেণ কি ? একটি 
রসগোল্লা বাণাতে যা যা প্রয়োজণ সেই সমষ্টি (চিনি, দুধ, জল) সকলকিছুর ধর্ম বাগুণও 
রসগোল্লাতে পাওয়া যাবে। সুতরাং আমাদের এই মানবদেহ,মন, বৃদ্ধি, বিবেক, চৈতন্য, যা কিছু 
আছে সেই বস্তুর ধর্মই হলো আমাদের প্রকৃত ধর্ম। অর্থাৎ এই মহাশুন্য ফাঁকা হলেও সেখান 
থেকেই সব সৃষ্ঠ বস্তু দ্বারা যেহেতু আমরা তৈরী হয়েছি তাই এই ফাকা বা আকাশের ধর্ম ই হলো 
আমাদের ধর্ম। ধারণ করাই ধর্ম। যে বস্তু সকলে ধরে রাখে, এক করে রাখে সেটাই ধর্ম। ধর্ম 
পালন করতে হলে সেই ভাবে প্রকৃতির নীতি অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে। আমাদের প্রকৃত 
বন্ধু বিবেকরুপী হয়ে সকলের ভিতর বসে আছেন, তাঁর কাছে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। সে 
মনি হয়ে সকলকে আলো দিয়ে যাচ্ছে | সেই আলোর সন্ধানে নিজেড় অন্তরের হৃদয়াকাশে ডুব 
দিলে সেই মনি পাওয়া যাবে। চলার পথে ভুল করলে সে প্রথমে আপনাকে জানিয়ে দেবে যে 
কাজটা ঠিক হচ্ছে না| কিন্তু সে বাধা দেবে না । প্রকৃতি আমাদের হাতে সম্পূর্ন স্বাধীণতা দিয়ে 
রেখেছেন, তিনি কত উদার | আপনার হাতে স্টায়ারিং দিয়েছে, এখন আপনি গাড়ী রাস্তা দিয়ে 
চালাবেন নাকি পাশের গর্তে গিয়ে ফেলবেন বা গাছে ঠুকবেন সেটা আপনার ইচ্ছা। স্রষ্টা বিবেক 
হয়ে সকলের মাঝে উপস্থিত, সে আপনাকে 21911 করবে কিন্তু বাধা দেবে না| তাই আমরা যেন 
কেহই এই স্বাধীণতার/ ক্ষমতার অপব্যবহার না করি । তাঁর দূরবীন বা রাড়ারের বাইরে কেউ 
জাতে প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ করে এই জগৎটাকে সুন্দরকে অনুভুব করে সেই আনন্দের সাগড়ে অনন্ত 
পুরুষকে এই হৃদয় মাঝে অনুভব করা যাবে | মঠ-মন্দির- গীর্জামসজিদে আল্লাহ-ইশ্বর-গড 
কেউ নেই | আছে মানবের নির্মল অন্তরে সুখে ও দুঃখে কারণ তিনি সকলের মাঝে বিরাজ মান । 
তাঁকে যদি ভালো বাসতে হয় তবে তাঁর সৃষ্টিকে ঘৃনা করা যাবে না। এখাণকার সৃষ্টি করা 
জাত-পাত, রিলিজিয়ন দিয়ে বৈষম্য করা যাবে না। তিনি সর্ববস্তুতে অনুপরমানু বিদ্যমান। এই 
বিশ্বব্রক্মাণ্ডে যা কিছু রয়েছে সেটা জড় হলেও প্রানের অস্তিত আছে | সেটা কিভাবে ? প্রান 
মানেই গতি | প্রতিবস্তুতে অনুপরমানু রয়েছে | সেগুলি একটি আরেকটি কে কেন্দ্র করে 
অবিরাম ঘুরছে। যা সাধারণ চোখে দেখা যায় না। প্রতিটি বস্তু সেটা জড় হলে প্রাণ আছে, 
যেখানে গতি সেখানে প্রাণ , তাই বলা হল পাথরে প্রান আছে | সেটা বুঝতে হলে সেই জ্ঞানচক্ষু 
চাই | গাছের ও প্রাণ আছে | যদি প্রাণ না থাকে তবে কাঠের আসবাবপত্রে ঘুন পোকা কি করে 
কাঠ খেয়ে বেঁচে থাকে? ভেবে দেখেছেনকি ? এই জগৎ রহস্যে ভরা | অনবরত সৃষ্টি হয়ে চলেছে 


যেন স্রষ্টা নিজেকে বহুরূপে দেখতে চায়, সকলের হৃদয় দিয়ে বুঝতে চায় তাঁর জন্য তাঁর কত 
কষ্ট সেটা ভেবে দেখেছেন কি? তিনি সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে রেখেছেন। সেটা যেদিন 
উপলব্দি করতে পারবেন, তখন আপনি নিজেকে সকলের মাঝে দেখতে পাবেন, অন্যের দুঃকে 
নিজে কষ্ট অনুভব করবেন;- সেদিন আপনি তাঁর(সেই স্রষ্টার) চিরকালের বন্ধু হয়ে যাবেন। 
সষ্টাকে অনুভব করে দেখুন তাঁর কি কষ্ট হচ্ছে। ধর্ম কি? সেটা যদি ধারণ না করতে পারেন 
তবে সেই বেদনা অনুভব করা যাবে না| আমি আপনি সৃষ্টি কর্তা নই, সুতরাং আমরা ধর্ম 
তৈরি করতে পারি না| কারণ যে বস্তুর দ্বারা আমরা তৈরি সেই বস্তুর ধর্ম সকলের জন্য এক 
ও অভিন্ন। এখানে কে কাকে বলবে আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ বা তোর ধর্ম নিষ্কৃষ্ট !?- তাহলে যে নিজের 
অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে হয় ! এই ভাবে যারা ধর্ম নিয়ে লড়াই করছে বা ধর্মকে প্রতিষ্ঠা 
করতে চাইছে এঁরা স্রষ্টার সৃষ্টির নিয়মে হস্তক্ষেপ করছে | নিজেদের মত ও পথে কে ধর্ম বলে 
চালাতে চাইছে। এর পরিণাম হবে ভয়ংকর | ধর্ম হল সত্য, ধর্ম হল বাস্তব ভিত্তিক। সেখানে 
কল্পনা বা গল্প নেই। আসমানি কিতাব যাকে বলা হচ্ছে সেখানে যদি ‘আকাশের’ সেই উদার 
অনন্ত সেইটাই না থাকে তাহলে সেই ধর্ম কিছু পাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এটা বলতেই হয় । ধর্ম হল 
নিত্য এবং সত্য। যে ধর্ম বৈষম্য শিখায় সেই ধর্ম, ফেলে দাও | প্রাচীন যুগে (বেদের যুগে) 
মূর্তিপূজা ছিল না | মুর্তিপূজা এসেছে তাঁর অনেক পরে | সেই সময় সমাজকে বেদজ্ঞরা 
চালাতেন। বেদ অর্থ হচ্ছে জ্ঞান | বা জানা । ধর্মীয় নেতারা বা মৌলবীরা যদি জ্ঞাণী হতেন তবে 
মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি না করে সেতু বন্ধনের কাজ করতেন | সকলের কাছে প্রকৃতির ধর্ম 
তুলে ধরতেন। বেদজ্ঞারা এই প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ করে যে সত্য জ্ঞাণটুকু আহরণ করেছেন সেটাই 
আংশিক লিপিবদ্ধ করেছেন সেটাকে বেদ বলা হয়। বেদের আগে ছিল আদি অনাদি বেদ। 
শ্রুতির মাধ্যমে তাঁর পর লিপিবদ্ধের মাধ্যমে এসেছে | সেই বেদের মীর গুলিও ধ্বংস করা 
হয়েছে। যে যার মতন করে বেদের ব্যাক্ষা করছেণ। কোরাণের মানে কি সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে? যদি হত মুসলমানদের মধ্যে পৃথক সম্প্রদায় কেন সৃষ্টি হল ? বিশ্লেষনে ত্রুটি 
থাকলে সেটা লোকে গ্রহন করবে না। বলপূর্বক আজ কাল ধর্ম পরিবর্তন করা দেখে ভাবতে হয় 
ধর্ম কি এতই ঠুনকো যে সেটা পরিবর্তন করা যায়। একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে পড়াশুনা জানা 
ব্যক্তিকে যদি বলা ১+৩- ৮ সে কি এটা মেনে নেবে। তাই ধর্মে থাকবে বাস্তব | প্রশ্ন হল 
কোরান কে যদি আসমানি গ্রন্থ বলি তাহলে এই বিরাট প্রকৃতির গ্রন্থ যা চারিদিকে উন্মুক্ত হয়ে 
আছে এবং প্রতিক্ষনে বলে দিচ্ছে আমাদের কি ভাবে চলা উচিত - সেই গ্রন্ছকে কি বলবো ? 
এখানকার গ্রন্থ জালিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু প্রকৃতির গ্রন্থ জালানো যায় না, এই প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ 
করে শেষ করা যাবে না বা পুস্তকেও লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব | বেদে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে সেটা 
হাজার হাজার বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করে তাও কিঞ্চিৎ মাত্র | এই জ্ঞান সীমিত বা 
শব্দবন্ধনীর মধ্যে বা বিশেষ গ্রন্থে স্তবির হয়ে আবদ্ধ হতে পাড়েনা | কারন প্রকৃতি স্বয়ং 
পরিবর্তনশীল | আমাদের প্রতিনিয়ত অবস্থার উপর ব্যবস্থা নিতে হয়। প্রকৃতির দিকে তাকালে 
এই বিরাট সৃষ্টি সর্বদা যেন আমাদের সাথে কথা বলছে, হাত ধরে শিখিয়ে দিচ্ছে আমাদের কি 
ভাবে চলা উচিৎ | ভোর বেলা পাখির ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে | পাখি যেন বলছে প্রাতকালে 


উঠে যাও হে কর্মী! কর্ম ই তোমার ধর্ম। আমরা প্রাতকালে উঠে পরি এবং সেই কর্মীকে আহ্ববান 
করে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যিনি নিরবিচ্িপ্ন নিশ্বার্থ ভাবে জগৎ কল্লানে আলো প্রদান করে 
যাচ্ছেন। তিনি সূর্য | যাকে আমরা সূর্যদেব বলি | বেদে যাকে পুষা বলা হয়। যিনি আমাদের 
দান করেন বেদে তাঁকে দেবতা বলা হয় | অর্থাৎ যারা দ্বারা আমরা উপকৃত হই তাঁদের কাছে 
আমরা নত হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি সূর্যপ্রনায়ামের মাধ্যমে | বৃক্ষ যেমন ফল ভারে নত হয়, 
তন সম যারা সহিষ্ণু হয়,- এরা হলো ভরা কলসীর মতো, প্রকৃত জ্ঞানী | এঁরা ফলভারে নত 
এবং তৃনসম হবে। এটা প্রকৃতির গ্রন্থ বলে দিচ্ছে। 


আমরা সমবেত ভাবে ভোরে আজান দেই। কি বলি সেখানে ? আল্লাহু আকবর | এই শব্দগুলির 
বিশ্লেষন করা চাই যিনি জ্ঞানের আলো প্রদাণ করেন বা যিনি মহাশূন্য ফাঁকর মধ্যে নিজেকে 
একে রেখেছেন সেই ফাঁকা নীলাকাশ এঁর নাভি থেকে যে নির্গত ধবণী (59810) বেরুচ্ছে সেটা 
হল নাদ ধ্বণী। সেই বিরাট স্বয়ং ধ্বণী স্বরূপ | শিশু যখন জঞ্ম নেয় তখন ভূমিষ্ঠ হইয়েই বলে 
ওয়া ওয়া, দুঃখ বেদনায় বা মৃত্যু যন্ত্রনায় কাঁদে তখন যে ও ও করে সেখানে একটাই ধ্বনি ওঁ | 
এই পঞ্চভৃতের দেহ থেকে সেই ওঁ কার বের হয়ে এটা জানান দেয় যে আমরা সকলেই সেই ধ্বনির 
বাচ্চা | ওকার ধ্বণীর বাচ্ছা | সেই ধ্বনীতে নেই কোনো জাতপাত। নেই কোনো বেসুর। আছে 
শুধু ঘোষনা আমি ওঁকারের বাচ্চা | আল্লা (হু) সেখানেও ওঁকার ধ্বনি বেরুচ্ছে | এই ধ্বনির তো 
কোনো জাত নেই | ‘আকবর’ কথাটির সংস্কৃত অর্থ হ'ল আর্ক+বর- যিনি আলো (জ্ঞান)। বর- 
প্রদান করা | যিনি আলো প্রদান করেছেণ তিনি হলেন “অর্কবর'। এটা রাজা আকবর স্মরন করা 
হচ্ছে না সেই সেই আলো প্রদান কারীকে স্মরন করা হচ্ছে । করছেন তাঁকে স্মরণ করে কর্মে 


প্রবৃত্ত হও। 


মহাপ্রভু সকালে প্রভাত সংগীত গেয়ে সেই হরণ কর্তা (যিনি হরি) ণীলাআকাশ রূপী কৃষ্ণ বা 
রামকে স্মরণ করার কথা বলেছেন। সকালে জাগলে দেহ মণ পবিত্র ও সুস্থ থাকে। মানুষ 
এক্যবদ্ধ থাকে | নিয়মে থাকে | কেউ কেউ সকালে সূর্যপ্রনায়াম করেন কেউ আবার নমাজ 
আদায় করে একই কাজ করছেণ। তরিকা ভিন্ন | যাকে বলা হচ্ছে হরি/কৃষ্ণ বা রাম কখনো 
ভেবে দেখেছো কি তাদের গায়ের রঙ কালো বা ণীল বর্নের কেন? কেন কি মহাশুন্য যিনি 
জ্ঞানে পরিপূর্ন তিনি। সুষ্বনাতিসুষ্ষম সৃষ্টির কারিগর তিনি। তিনি সদা জাগ্রত পলক বিহীণ 
নয়ন স্বরূপ যার মানচিত্র পুরীর মন্দিরে পুজিত হচ্ছেন। সেই বিরাট যেন নিজের দেহের ভিতর 
তাঁরই প্রয়োজনে সৃষ্টি করে চলেছেন | নিজেকে দেখার বাসনা যেন- পিতা নিজেকে তাঁর পুত্রের 
(ছেলের) মাঝে দেখতে পায় | এই মায়ার খেলায় এখানে আমাদের সকলের পরীক্ষা চলছে 
সীমিত কালের জীবনে | যারা জ্ঞাণী তারা নিশ্চয়ই উর্তীণ হয়ে সেই শূন্যরূপী মহাকাশরপী 
(নিরাকাররূপী) পরমকে আলিঙ্গন করবেন | আমরা সেই বিরাট জ্ঞানবৃক্ষের বীজ, মহা চেতন 
সত্তার বীজ ক্ষুদ্র হলেও আমরা সকলেই সেই বিরাটের সন্তান। একটি বটবৃক্ষের বীজ কত ছোট 
হলেও সে একদিন বিরাট মহীরুহ রূপ ধারণ করে | সকল বীজ মটির ভিতর থেকে বেরিয়ে 
আসবেই | কেবল পরিবেশ চাই, সেই বৃক্ষে যদি আগাছা, পরগাছা লেগে যায় তবে 9 বৃক্ষের কাছ 


থেকে ফল পাওয়া যাবে না| সকল বীজে গাছ হয় না| চেতন সত্তা যাদের জেগে ওঠেছে তাঁদের 
মৃত্যু নেই, কারন তারা জাগ্রত বীজ। যে সকল বীজ সাটির গভীরে চাপা পড়ে আছে (জ্ঞানের 
অভাবে/ পরিবেশের কারনে) তাঁরা কালনিন্দ্রায় যাবে, সেটাই মৃত্যু | যারা জেগে গুমোচ্ছেন 
তাদের কালনিদ্রায় যেতেই হবে। যিনি এত সুন্দর দেহ দিলেন তিনি মৃত্যু কেন দিলেন? এই মৃত্যু 
হলো জীবন গড়ার ক্ষেত্রে এক বিভুতি। একবিন্দু বীর্যপাতে কয়েক সেকেণ্ডের আনন্দে আমরা 
আত্মহারা, এবং পরক্ষেনেই ফকির হয়ে যাচ্ছি সেই ক্ষনিকের আনন্দে আমরা পাত করে নিণ্মগামী 
হয়েযাচ্ছি | ধরে রাখতে পারছিনা, শক্তিকে উর্ধগামী মুলাধার থেকে সহাস্্রারে নিয়ে যেতে 
পারছিনা। কত লক্ষপ্রানের বিনিময়ে ক্ষনিকের আনন্দে যে আনন্দ আমদের বুঝিয়ে দিচ্ছে এর 
চাইতে আনন্দের বিষয় বস্তু আছে | কিন্তু সেটা আমরা অপচয় করে দিচ্ছি। যাত্রা 
আনন্দলোকের যাত্রী শৃক্ষেমদেহে যাত্রা নিশ্চয়ই করবেন। এই যাত্রা পথে চাই পুঁজি | ষোলআনা 
চাই। চলবে না কোনো ছল চাতুরি | সমুদ্রের মাঝে কোন আবর্জনা থাকে না, সব জোয়ারে পারে 
ঠেলে দেয় সেটা আমরা দেখেছি | তেমনি সেই চিরশান্তি, চির মধুর দেশে অনন্ত কাল ধরে পথ 
চলার জন্য আমাদের প্রস্তুতি কোথায়? সেই পথে বিরাম নেই এটা বুঝতে পারছি। এই জীবনে 
আমরা কি সঞ্চয় করলাম সেটার উপর নির্ভর করে আমদের সকলের যাত্রাপথ একদিন শুরু 
হবে যার যার মাত্রার গুনে | তাঁর প্রস্তুতি না থাকলে বিনা টিকিটে রেল গাড়ির যাত্রার মত - এই 
বুঝি ticket checker আসলো ! এই বুঝি আসলো। আমরা তখন যে মানসিক যন্ত্রনায় ভুগী ৯ 
অবস্থানই হবে দেহ ছাড়ার পর | না ঘাটের , না হব পানীর | এই অনন্ত পথ কি ভাবে পড়ি দিব 
ভেবে দেখেছি কি? এখানকার আমাদের বাণানো ধর্ম তখণ কাউকে সাহায্য করবে না| করবে 
কেবল আপণার ভাল কর্মগুলি | দেহ ছেড়ে দেওয়ার আগেই তা অর্জন করতে হবে । মানুষ হতে 
হবে | নিজের আপ্ন আপনার বাড়ীতে আসলে তাঁকে ভালো পাত্রে খাওয়া দিবে, এবং মামাতো 
ভাই, বা অন্যরা এলে অন্য থালে ভাত খাওয়াবে এখানে আপণ পর এই বৃদ্ধি খাটিয়ে সেই 
মহাঁনের কাছে পৌঁছানো যাবে না। ভেবে দেখুন আপনার চোখ দুটি অপারেশন করে ডাক্তার বাবু 
টেবিলের উপর রেখে দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে _ কিছু দেখতে পাচ্ছেন? আপনি বলছেন 
না, কিছু দেখতে পাচ্ছিনা | যদি টেবিলের উপড় রাখা দুটি চোখ কে একই কথা বলা হয় দেখতে 
পাচ্ছ ? চোখ বেচারা কিছুই বলবে না। যখন চোখদুটি পুনরায় লাগিয়ে দেওয়ে হল তখন ব্যক্তি 
দেখতে পাবে | কিন্ত যখন তারা আলাদা হয়ে গেল কেহই দেখে না। তাহলে কে দেখে ভেবে 
দেখবেন | ব্যক্তি দেখতে পেল না এবং চোখ নিজেও দেখতে পেল না তাহলে আমরা কাঁর 
মাধ্যমে দেখছি ?সুতরাং আমাদের নজরে সুদৃষ্টি চাই _ সুনজরে নাকি কুনজরে দেখছি- সবকিছু 
রেকর্ড হচ্ছে প্রকৃতির দরবারে। ভেবে দেখবেন যে মহান এর আপনি আরাধনা করছেন সে 
আপনার এবং আমাদের সকলের জাত-পাতের বিচার না করে হৃদয়াকাশে বিরাজমান | এই 
উপলব্দধি একদিনে আসে না, প্রতিনিয়ত দৈনন্দিন জীবনের কর্মের মাধ্যেমে সেটা উপলব্ধি 
করতে হবে। মূক্ত গঙ্গায় স্নান করার জন্য চাই পরিবেশ একাগ্রতা | চলুন আমরা ক্যবদ্ধ হয়ে 
গঙ্গাস্নান করি। সমাজের নোংরা আবর্জনা যা কিছু আছে সেগুলি পরিস্কার না করা হলে মুক্ত 
গঙ্গায় স্নান হবে না । বুদ্ধি হলো স্রষ্টার প্রতিক | সেই শুভবুদ্ধির মিলন সংগঠন সমাজ মুক্ত হলে 
আপনিও মুক্ত হয়ে যাবেন। আমরা যেন ব্যক্তির পুজারি না হয়ে ব্যপ্তির পুজারি হই | আমরা 


নিজের বিবেকের নির্দেশে যদি পরিচালিত হই তবে, ভূল পথে পা দেব না। যারা অন্যের কথায় 
চলে এরা পরাধীন- বুঝে নিতে হবে রিপুর কাছে তারা আত্মসমর্পন করেছেন, কুবৃত্তির কাছে 
তারা মাথা নিচু করেছেন, মিথ্যার কাছে আত্ম সমর্পন করেছেন। এই অপকর্মের থেকে মুক্তি 
পেতে হলে আপনাকে কুবৃত্তির সাথে হিহাদ করতে হবে। নিসহায়, নিপীড়িত মানুষের পাশে 
দাঁড়াতে হবে। কর্মই হোক আমদের ধর্ম | 


